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আসসালামু আলাইকুম এবং Very good morning you all. 

জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন স্বাক্ষরের ৩০বছর পূর্তি উদ‌্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। বিজয়ের এ মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। 

সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘকাল ধরে অনিষ্পন্ন সমুদ্রসীমা নির্ধারণে আনক্লসের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি সমুদ্রে ও সমুদ্রসম্পদে জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি The Territorial Waters and Maritime Zones Act আইন প্রণয়ন করেন। 

এই আইনের মাধ্যমে গভীরতাভিত্তিক একটি বেজলাইন, ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এবং ২০০ নটিক্যল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সকল প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 

একই সাথে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়াও শুরু করেন। সে সময় মিয়ানমারের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। সমুদ্রসীমা নির্ধারণে উভয় প্রতিবেশীর সঙ্গে সমদূরত্ব পদ্ধতির পরিবর্তে ন্যায্যতাভিত্তিক সমাধানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

১৯৮২ সালে আনক্লস স্বাক্ষরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে এদেশের জনগণের অধিকার রক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলো কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি। 

উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরে এদেশের মানুষের নানাবিধ স্বার্থ জড়িত। বঙ্গোপসাগরের অপর দুই অংশীদার ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সীমানা নির্ধারিত না থাকায় বিগত চার দশক যাবৎ আমরা সমুদ্রতলদেশের সম্পদ আহরণে বাধাগ্রস্ত হয়েছি। জেলে সম্প্রদায় মৎস্য আহরণে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। আমাদের মৎস্যসম্পদ অন্য দেশের জেলেরা অবাধে শিকার করেছে। 

গত মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়ে আমরা ২০০১ সালে আনক্লস অনুসমর্থন করি। এর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে আমাদের ন্যায্য অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।  

আনক্লজ অনুসমর্থনের পর ১০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১১ সালের জুলাই মাসের মধ্যে মহীসোপানের দাবী জাতিসংঘের নিকট জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু ২০০৮ সাল পর্যন্ত সে কাজ সম্পন্ন হয়নি। 

২০১০ সালের মার্চ মাসে প্রথমবারের মত বঙ্গোপসাগরে আমরা একটি সাই্সমিক জরিপ সস্পাদন করি। এ সংক্রান্ত সকল আইনগত ও কারিগরি বাধ্যবাধকতা শেষ করে ২০১১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি আমরা জাতিসংঘে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরেও আমাদের মহীসোপানের দাবী পেশ করি। 

দীর্ঘ শুনানির পর এ বছরের ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইবুনাল আমাদের পক্ষে রায় দেয়। বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের অপার সম্ভাবনাকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে, সে দেশ তার অর্থনীতিকে তত বেশি এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। 

বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বছরে প্রায় ২ হাজার ৫০০ জাহাজের আগমন ঘটে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা সুনির্দিষ্ট হওয়ায় সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।  

বঙ্গোপসাগরের সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ফলে আমরা আমাদের গভীর সমুদ্রের ব্লকসমূহে অবাধে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারব। 

এছাড়াও আমাদের সমুদ্র সৈকতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূল্যবান খনিজসম্পদ আহরণের সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরের তলদেশ থেকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ উত্তোলন শুরু করেছে। 

দক্ষ জনবল তৈরি করে আমাদেরও এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য আমরা ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ খুলেছি। কক্সবাজারের রামুতে গড়ে উঠছে দেশের প্রথম ‘‘জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইন্সটিটিউট''। 

সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে বিশাল লবণ শিল্প। সমুদ্রের নোনা পানিকে আটকিয়ে সূর্যের তাপ ব্যবহার করে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ টনেরও বেশি লবণ উৎপাদিত হচ্ছে। 

শুধু খনিজসম্পদ নয়, বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান নানা প্রজাতির মাছ ও অন্যান্য জৈবসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উপর আমাদের প্রায় ৩০ লাখ মানুষের জীবিকাজীবিকা নির্ভরশীল। বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশে মৎস্য শিল্পের বিশাল প্রসার ঘটানো সম্ভব। 

সমুদ্রের সঙ্গে রয়েছে জাহাজশিল্প প্রসারের গভীর সম্পর্ক। সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ তৈরির ইতিহাস সুবিদিত। পরবর্তীতে এ শিল্পে পিছিয়ে পড়লেও, গত এক দশকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকমানের জাহাজ তৈরিতে অনেক এগিয়ে গেছে। 

খুলনা শিপইয়ার্ডে প্রথমবারের মত নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের জাহাজ আজ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। 

সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আন্তর্জাতিকমানের নাবিক তৈরিতে ১৩টি মেরিন একাডেমি আছে। বেসরকারি উদ্যোগেও মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে দেশে আরও ৬টি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।  

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন রক্ষায় বঙ্গোপসাগরের অবদান অপরিসীম। এছাড়া সুন্দরবন যে মৎস্য প্রজননের জন্য উর্বরভূমি হিসেবে গড়ে উঠেছে তাও সম্ভব হয়েছে সমুদ্র উপকূলে এর অবস্থানের জন্য। 

বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সুন্দরবনের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমরা বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট এলাকাকে Marine Protected area ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 

সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য আবহমানকাল থেকেই মানুষকে বিমোহিত করেছে। এজন্য সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠে। আমরা কক্সবাজার সমুদ্র-সৈকত, সেন্ট-মার্টিনস এবং কুয়াকাটায় পর্যটন-শিল্প গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি। 

আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে অবাধ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে এবং মহীসোপান এলাকার সম্পদ রক্ষায় আমরা বাংলাদেশ নৌ বহিনী এবং কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছি।  

জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন তথা আনক্লস আমাদের সম্ভাব্য উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তাই আনক্লসের ৩০ বছর পূর্তিতে এর প্রণেতাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

বিগত তিন বছরে গড়ে আমদের প্রায় জিডিপি ৬.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৫০ মার্কিন ডলার। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক প্রায় অতিরক্তি ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। 

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর। দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় সড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমরা থ্রি-জি মোবাইল যুগে প্রবেশ করেছি। 

গত সাড়ে তিন বছরে আমরা প্রায় ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। এমডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ সমতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচি, ম্যালেরিয়া নির্মূল, যক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোলমডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। 

জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থা নিয়ে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। আমরা জনগণের শাসক নই, সেবক হিসেবে কাজ করছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এজন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। 

আসুন, সকল মতভেদ ভুলে আমরা সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আজ এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
